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উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম। 

                              
পদাতিক বাহিনীর দ্বিতীয় রেজিমেন্ট, বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট এর জাতীয় পতাকা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। হযরত শাহ্ মখদুম (রহঃ) এর স্মৃতি বিজড়িত এই রাজশাহী সেনানিবাসে আসতে পেরে আমি আনন্দিত। 
বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের এ খুশীর দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, আধুনিক সশস্ত্র বাহিনীর রূপকার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি নয় মাস মরণপণ যুদ্ধ করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। 
শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, জাতীয় চার নেতা ও ৩০ লাখ শহীদকে। গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি, অগণিত যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার প্রতি। স্মরণ করছি, এই রেজিমেন্টের বিকাশে যারা অবদান রেখেছেন সে সব সদস্যকে। 
জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। তিনি কুমিল্লা সেনানিবাসে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি স্থাপন করেন। প্রথম ব্যাচের ক্যাডেটদের সমাপনী কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। তিনি সেনাবাহিনীর মৌলিক ইউনিটগুলো প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির পিতার হাতে গড়া সেই সেনাবাহিনী আজ চৌকস ও পেশাদার বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। 
সুধিমন্ডলী, 
'৯৬ সরকারের সময় আমরা দি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পাশাপাশি পদাতিক বাহিনীর এই দ্বিতীয় রেজিমেন্টটি প্রতিষ্ঠা করি। ২০০১ সালের ২১ এপ্রিল আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের পতাকা উত্তোলন করি। আজ ১০ বছর পর এ প্রতিষ্ঠান জাতীয় পতাকা পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এটা সত্যিই আমার জন্য আনন্দের। 
জাতীয় পতাকা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা যে কোন ইউনিটের জন্য একটি বিরল সম্মান ও গৌরবের বিষয়। আজ সেই জাতীয় পতাকা আপনাদের হাতে তুলে দেয়া হলো। আশা করি, জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে আপনারা সব সময় প্রস্তুত থাকবেন। 
বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট সেনাবাহিনীর গৌরবময় ঐতিহ্যের অংশীদার। স্বাধীনতার পর দেশগঠনে এই রেজিমেন্টের সদস্যরা দায়িত্ব পালন করেছেন। বিভিন্ন দুর্যোগের সময় জনগণের সেবায় তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকা প্রণয়ন, গৃহহীনদের জন্য আশ্রায়ন প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকান্ডে অংশ নিয়েছেন। 

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা আজ বিশ্ব পরিমন্ডলেও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদান রাখছেন। বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন। এ জন্য আমরা গর্বিত। 
সুধিবৃন্দ, 
আমরা '৯৬ সরকারের সময় সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক ও পেশাগতভাবে দক্ষ বাহিনীতে পরিণত করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেই। ন্যাশন্যাল ডিফেন্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করি। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন এন্ড ট্রেনিং স্থাপন করি। আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করি।          
আমরা সেনাবাহিনীর জন্য এমআইএসটি, বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের জন্য আলাদা ট্রেনিং সেন্টার, ৫২ পদাতিক ব্রিগেড, বঙ্গবন্ধু সেতুর নিরাপত্তার জন্য একটি কম্পোজিট ব্রিগেড সহ বিভিন্ন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করি। বাংলাদেশ মেশিন টুল্স ফ্যাক্টরীকে সেনাবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করি। এটি এখন একটি সফল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। নারী ক্যাডেটদের নিয়মিত কমিশন প্রদানের ব্যবস্থা করি। 
আমরা বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টারের প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা বাড়িয়েছি। আজ রাজশাহী সেনানিবাসে ইনডোর ফায়ারিং রেঞ্জের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে যাচ্ছি। এটা হবে বাংলাদেশের প্রথম ইনডোর ফায়ারিং রেঞ্জ।  
সুধিমন্ডলী, 

‘‘রূপকল্প ২০২১'' এর আলোকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ‘‘ফোর্সেস গোল ২০৩০'' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো বিন্যাস ও আধুনিকায়ন করা হবে। সেনাবাহিনীতেও তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। ইতোমধ্যেই বীর রেকর্ড অফিসকে অটোমেশন করা হয়েছে। এভাবেই আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তুলবো।      
আমরা চাই, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি সুশৃঙ্খল, দক্ষ ও আধুনিক বাহিনী হিসেবে বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করবে। সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য জাতীয় পতাকাকে সমুন্নত রাখবেন। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অর্পিত দায়িত্ব পালনে সদা প্রস্ত্তত থাকবেন। 

আমরা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ সহ প্রতিটি খাতেই ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছি। আমরা যখন সরকারের দায়িত্ব পাই তখন সব ক্ষেত্রেই ঘাটতি ছিল। সেই ঘাটতি মিটিয়ে আমরা এখন অগ্রগতির পথে চলছি। আমরা জনগণকে কিছু দেয়ার জন্যই ক্ষমতায় এসেছি। জনগণের কল্যাণ সুনিশ্চিত করা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য।  
আমরা একটি আধুনিক, গণতান্ত্রিক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক, শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ  দেশ গড়ে তুলতে চাই। যেখানে ক্ষুধা-দারিদ্র্য থাকবে না। হিংসা-দ্বেষ থাকবে না। সমাজের সর্বস্তরে শান্তি বিরাজ করবে। এভাবেই আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করবো। আসুন, যার যার অবস্থান থেকে সেই লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখি। 

একটি সুশৃঙ্খল ও মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ উপহার দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
